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বান্ধবীদের কাছে 
গিয়ে তার প্রশংসা 


করো। 
বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন 
বিজ্ঞানী 


টরীকারণ 


বেলুন গোল কেন? 

আব্দুল কাইয়ুম 

পৃথিবী গোল। সূর্য গোল । চাদ গোল । এই ও গোল । তাহলে 

শশা 
হবে? 

ইরান কেন পিরামিডের মতো নয়? ফুঁ 


72 
লাস গোল যায় কা বেন তি বা 
কারণেই বেলুন গোলাকার ধারণ করে। ফুঁ দিলে 
57787127571 
সঙ্গে ভেতরের বাতাসের চাপের সমান ও বিপরীত চাপ প্রয়োগ করে । 
05555177752 
ন্যুনতম পৃষ্ঠতল (সারফেস এরিয়া) ধারণ করতে পারে। চৌকৌনা, 
পিরামিড বা অন্য যেকোনো আকৃতির চেয়ে গোলাকার বন্তর পৃষ্ঠতল 


রেখে। তবে স্থিতি 2857৮1715 


কারণে সে গোলাকার ধারণ করে । এক 
সনদ ানিতে রি জপ পা দা দিল করাতে 
পানি বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। ভেতরের বাতাস বাইরের 
দিকে দা টাক বিটা সাধ, ভেতরের দিকে সমান 
চাপ প্রয়োগ করে। এই সময় সামান্য সাবানপানি সার্ফেস 
টেনশনের কারণে ন্যুনতম পৃষ্ঠতল ধারণ করে, যা গোলাকার ৷ 


আটকে গেছে অন্ত্য টস 
মিল কী দেব, কন তো? বন 


ছড়া লিখতে গেলে অন্তযমিল নিয়ে ঝামেলায় 

[তসই শব্দ খুঁজে পাই না। তাই, ১43 বা 
বাস হতে হচ্ছে বদর 

পাঠিয়ে আপনারা আমাদের উদ্ধার উরে 

'অন্যমিল-২৬' লিখে পাঠিয়ে দিন রস+আালোর ঠিকানায়। 

১৯ মের মৃ্যে উপযুক্ত জন্যমিল পাঠানো দুজন পাঠককে দেওয়া 

শি 


ঘা বানিয়ে ছেলেটার দিকে দিয়েছে নজর "বাড়তি" 

তবে কান বৌজা, সেঁধোবে না সেথা বিচার চাওয়ার ... । 
সেনানিবাসের অদূরের ছিলো সে লুকিয়ে উহা 
অথচ সকলে ভেবেছে, সে ছিলো পাহাড়ের কোনও ...। 

অন্ত্যমিল-২৫-এর উত্তর: নির্বিচারে, নববর্ষে । 


বিজয়ী: 2১137591, 
২ সায়েম, বদ্যপাড়া, বরিশাল 


যে কারণে ঘমজ সম্তান হয়... 


7 
উল -ম 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০4101] ; 18602100)9171-810.070 


নর ন্তর ] 


১৯ প্রতিদিন শত ঝামেলা সত্তেও ঠিক দশটায় 
আমাদের গল্পের পিপড়াটি অফিসে ঢুকত এবং তারপর 
সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজবে একটুও সময় নষ্ট না করে 
সঙ্গে সঙ্গে কাজে বসে বেত। 

৯৯ সে যে পরিমাণ কাজ করত, তাতে কোম্পানির 
উৎপাদন হতো গুঢুর এবং এর ফলে সে আনন্দের 
সঙ্গেই জীবন করত। 


৯৯ ওই অফিসের সিইও সিংহ অবাক হয়ে দেখত, এই 
পিপড়াটি কোনো ধরনের সুপারভিশন ছাড়াই প্রচুর 
কাজ করছে। সিংহ ভাবল, পিপড়াকে ঘদি কারও 
সুপারভিশনে দেওয়া হয়, তাহলে সে আরও বেশি কাজ 
করতে পারবে। 


১৯ কয়েক দিনের মধ্যেই সিংহ একটি তেলাপোকাকে 
পিপড়ার্‌ সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ দিল। 
[পারভাইজার হিসেবে এই তেলাপোকাটির্‌ ছল 
নী ভিলেবেনোর কেদে লিখতে 
পারত । 


৯৯ তেলাগোকাটি প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিল, এই অফিসে 
একটি আযাটেনডেন্ সিস্টেম থাকা উচিত। 


৯৯ কয়েক দিনের মধ্যেই তেলাপোকার মনে হলো, 
তার একজন সেক্রেটারি দরকার, যে তাকে রিপোর্ট 


লিখতে সাহায্য করবে। ...সে একটা মাকডুসাকে 
নিয়োগ দিল এই কাজে যে সব ফোনকল মনিটর 
করবে, আর নথিপত্র ঠিকঠাক রাখবে। 


১৯ সিংহ্‌ খুব আনন্দ নিয়ে দেখল যে তেলাপোকা 
তাকে কাজের হিসাব দিচ্ছে আর সেগুলো 
বিশ্লেষণ করছে গ্রাফের মাধ্যমে ৷ ফলে খুব সহজেই 
উৎপাদনের ধারা সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যাচ্ছে এবং 
সিংহ সেগুলো বোর্ড মিটিংয়ে 'প্রেজেন্টেশন' আকারে 
গেশ করে বাহবা পাচ্ছে। 

৯৯ কিছুদিনের মধ্যেই তেলাপোকার একটি কম্পিউটার 
ও লেজার প্রিন্টার প্রয়োজন হুলো এবং, এগুলো 
দেখভালের জন্য আইটি ডিপার্টমেন্ট গঠন করল। 
আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ পেল মাছি। 

৯৮ আমাদের কর্মী পিঁপড়া, ঘে প্রতিদিন অফিসে এসে 
গাইতে বাসায় 


নিত্যদিন এসব ঝামেলার কারণে কাজে ব্যাঘাত ঘটায় 


উৎপাদন কমতে লাগল, আর সে বিরক্ত হতে লাগল। 
৯৯ সিংহ স্ব্ধান্ত নিল, পিঁপড়া যে বিভাগে কাজ করে, 
স্টোকে একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করে 
সেটার একজন ডিপার্টমেন্ট প্রধান নিয়োগ দেওয়ার 
এটাই উপযুক্ত সময়। 

১৯ সি ঝিঝিপোকাকে ওই ডিপার্টমেন্টের প্রধান 
হিসেবে নিয়োগ দিল । বীঝিপোকা প্রথম দিন এসেই 
তার রুমের জন্য একটা আরামদায়ক কার্পেট ও 
চেয়ারের অর্ডার দিল। 

৯৯ কয়েক দিনের মধ্যেই অফিসের জন্য সট্যাটেজিক 
শ্লান তৈরি করতে বিঁঝি পোকার একটি কম্পিউটার ও 
চি 


কেনা হলেও ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে 
নিয়োগ দিল তার পুরোনো অফিসের একজনকে । 
৯৯ পিঁপড়া যেখানে কাজ করে, সেখানে আগে ছিল 
চমৎকার একটা পরিবেশ । এখন সেখানে কেউ কথা 
বলে না, হাসে না। সবাই খুব মনমরা হয়ে কাজ করে। 
৯৯ ঝিঝিপোকা পরিস্থিতি উন্নয়নে সিংহকে বোঝাল, 
'অফিসে কাজের পরিবেশ' শীর্ষক একটা স্টাডি খুব 


জরুরি হয়ে পড়েছে। 


৯৯ পর্যালোচনা করে সিংহ দেখতে পেল, পিঁপড়ার 

বিভাগে উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। 
১৯৯ কাজেই, সিংহ কয়েক দিনের মধ্যেই স্বনামখ্যাত 
কনসালট্যান্ট পেচাকে অডিট রিপোর্ট এবং উৎপাদন 
বাড়ানোর উপায় বাতলে দেওয়ার জন্য নিয়োগ দিল। 
৯৯ পেঁচা তিন মাস পিঁপড়ার ডিপার্টমেন্ট মনিটর 

করল, স্বার সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান কথা বলল। তারপর 
5 ১11 
কাছে। ওই রিপোর্টের সারমর্ম হলো, এই অফিসে 

প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীযবশি কী ছাটাই করা 

হোক। 


৯৯ পরের সম্তাহেই বেশ কয়েকজন কর্মী ছাটাই করা 
হলো। বলুন তো, কে সর্বপ্রথম চাকরি হারাল? 

৯৯ ওই হতভাগ্য গ্িপড়া। কারণ, পেঁচার রিপোর্টে 
লেখা ছিল, 'এই কর্মীর মোটিভেশনের ব্যাপক অভাব 
রয়েছে এবং সর্বদাই নেতিবাচক আচরণ করছে, যা 
অফিসের কর্মপরিবেশ নষ্ট করছে।" 


ওয়েবসাইট অবনন্বনে লিমু নাসের 


রস+আলো 7. ৯ মে ২০১১ 
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রস+আলো এ 


কারণে 
যদি ইন্তিরি করার মাঝপথে বিদ্যুৎ চলে যায়, 
করা কাপড় গায়ে দিয়ে বের না হয়ে উপায় 


এমনিতে আমরা গতানুগতিকতার বাইরে যেতে 
৮55 

গতিকতার বাইরে গিয়ে অনেক কিছুতেই 
আনত পারি বলাতে 


জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার আকা শিখা 


সাজগোজে বৈচিত্র্য 


মুখে একই কালারের ন্নো-পাউডার মাখা বিচিত্র কিছু নয়। এটা 
সবাই করে। এই সাজগোজে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব কেবল, 

ংয়ের মাধ্যমে । মনে করুন, আপনার বাসায় এখন 
মেহমান আসছে। তাদের সামনে সেজেগুজে না গেলে তারা যা- 
তা ভাববে । অথচ এখন লোডশেডিং চলছে। মোমের 
আলোয় সাজতে গেলেই হবে সমস্যা । কোনটা রঙের ভিব্বা, 
কোনটা চুনের ডিব্বা, কোনটা জুতার কালির ভিব্বা, সেটা 
তফাত করতে না পেরে মুখে মাখতেই থাকবেন, আর সাজে 
চলে আসবে বৈচিত্র্য 


প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যদি মান-অভিমান না থাকে তাহলে 
নাকি সম্পর্কে বৈচিত্রা আসে না। সম্পর্কে বৈচিত্রাই যদি না এল, 
তাহলে সম্পর্ক করে লাভটা কী! সম্পর্কে বৈচিত্র্য আনতে পারে 


: লোডশেডিং মানে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে মান:অভিমানের সৃষ্টি 
£ করা আর কি। মনে করুন, দুজন 


বে করছে। 
প্রেমিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করল। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে 
প্রেমিকের ইউপিএসবিহী র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে 
আর উত্তর দিতে পারল না। কী, আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না! 
এটা মনে করে প্রেমিকা অভিমানে ঠোট ফোলাতেই পারে । 


বছর ঘুরে আবার এসেছে গরমকাল। সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে রুটিনমাফিক প্রতি রম 
ঘণ্টায় বিদ্যুৎ যাওয়া-আসার খেলা। বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের কাজের সুবিধার জন্য ই 
তাই এই লোডশেডিং ঘড়ি আবিষ্কার করেছেন নাজিয়া শারমিন ্ি 


আসিফ মেহুদী 


গাগ্ুদর বাসায় কণ করলেই টেলিফোন রিস্ভি 
করেন ওর বাবা এবং আহ্কেলের প্রথম প্রশ্নই 
হলো, “রোল নম্বর কত?' রোল এক থেকে তিনের 
মধ্যে হলে পার সঙ্গে কথা বলার দুর্লভ সুযোগ 
পাওয়া যায়; অন্যথায় হাজার লিটার চোখের পানি 
ফেলেও কোনো লাভ হয় না। সংগত কারণেই 
পাঞ্জুর বাসায় ফোন করলে আমার রোল হয়ে যায় 
“দুই'। একদিন আমার কষ্ঠস্বরে_রোল নম্থর “দুই* 
শুনে আহ্ছেলের সন্দেহ হলো! তিনি 
বললেন, 'এ প্লাস বি হোল ক্কয়ার-এর সূত্র বলো'। 
গাধা 


এটি। তারপর পদ্মার 
ম্যানহোলের ঢাকনা ছুরি হয়ে গেল; সময়ের সঙ্গে 


সঙ্গে আমরাও বড় হলাম। 
পাঞ্ধু বেচারাকে নিয়ে তার বাবার বিশাল পরিকল্পনা । 
ছেলেকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলতে চান, যেন 


আরেকটি নাম--পাঞ্ু। বাপের চোখে স্বপ্ন, কিন্তু 
ছেলের চোখে সরষে ফুল! পিচ্চি পাপ্পু ক্লাস ওয়ানে 
ঘখন সবে উনিশের ঘরের নামতা মুখস্থ বলতে 
পারে, তখনই তার চোখে তি 
উন্তল+অবতল) লেন্সের চশমা যে ওজনের ব্যাগ 
কীধে চেপে আমাদের মুসা ইব্রাহিম এভারেস্ট জায় 
করে ফেলেছেন, তেমান ভারী ব্যাগ কাধে চাপিয়ে 
পাঞ্ধু হাজির হতো ক্লাসে । জীবনে পাথুকে কোনো 
বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে দেখেছি একবারই। সে 
সময়ও তার সঙ্গে ছিল পাচ টন ওজনের স্কুলব্যাগ ৷ 
তখন থেকে পার্ুর নাম হয়ে গেল 'সমগ্ 
বাংলাদেশ-৫ টন"! 

আমরা যখন “ফালুদা' খেতে খেতে ফেলুদা" 
পড়তাম, পাপ্পু তখন উপপাদ্য সমাধান 
করায় ব্যস্ত থাকত । গরু মোটা- 
তাজাকরণের চ্যাপ্টার পড়ানোর সময় হাতে-কলমে 


জ্ঞান লাভের জন্য পা্ুর বাবা একটি ফ্রিজিয়ান 
গাতি কিনে ছেলেকে উপহার দিয়েছিলেন। টেস্ট 
পরীক্ষার প্র্যাকটিক্যালে 


প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে এ নামটি আমরা তাকে 
51 প্যাদানির মহিমায় প্রেমের ফুল 
ফুপদানিতেই শুটকি হলো | শৈশব-কৈশোরহীন পা 
যথারীতি নতুন পড়া গিলতে আর পুরোনো পড়া 


ঘটনা ঘটল এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন। 
হলে এক ঘণ্টার মাথায় পাঙ্চু হঠাৎ অজ্ঞান 
হযুর গেল! বেচারার কী দোষ, আগের চার রাত না 


লেবার ল' হয়েছে; কিন্ত য় 

নির্ধারণ করতে “ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি প' নেই। 

এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়! ছাত্রসমাজের উচিত, 
ডিজিটাল আন্দোলন গড়ে 


তোলা। 
রেজাল্টের দিন যখন আমরা মিষ্টি বিতরণ করছি, 
তখন পৃষ্ধু পরের বছরে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য 
প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে ব্রেকিং নিউজ হচ্ছে, বাবার 
তাড়নায় ছেলে কলেজের 'ক্যালকুলাস্‌' করাও শুরু 
করেছে। বাবা-মায়ের অতি যত্রে নির্যাতিত পাঞ্ধুর 
মতো বন্ধুদের জন্য রইল প্রাণঢালা সমবেদনা! 
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জজ যাপিত রস || 


ফেসবুক যদি হতো বাংলাদেশি... 


টা ফিউশন রহমান 119০91210)9থালা|. ০07 


গ্রাহকের সঙ্গে ফেসবুকসংক্রান্ত যেকোনো 

যোগাযোগ শুধু ডাকযোগাযোগের মাধ্যমেই 

সম্পাদিত হবে । ই মেইল বা অন্য কোনো 

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পূর্ণ 

অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। এ ধরনের 

যোগাযোগের দায় গ্রাহককেই বহন করতে 
হবে। 


লিখ মতি ছাড় ভেবে স্টাটাস, 
তথ্য, নোট, বন্ধুতালিকাসহ 
টিটি তিতা তে 
বা ডাউনলোড করা যাবে না। এর অন্/থা 
উজার আইনের নন পুলে 
গণ্য হবে। তবে গ্রাহক চাইলে 
21548 
নিতে পারবেন 


17781 


0610001€ 


ভর 1(59211610995001 1090:7955 


168554/010 


91017 00 


105 766 2170 21/2/5 ৬/1|1 106. 


নাম (বাংলায়) : 
নাম বেড় হাতের ইংরেজিতে) 
পিতার নাম : 

মাতার নাম : 

বৈধ অভিভাবকের নাম ও পেশা : 
জন্ম তারিখ : 

্বামী/ন্ত্রীর নাম : 

স্থায়ী ঠিকানা : 

বর্তমান ঠিকানা 

লিঙ্গ (যদি থাকে) ₹ 

নখ নম্বর (যদি থাকে) ₹ 

ভ্যাট চালান নম্বর (যদি থাকে) 7 
ভোটার পরিচরপত্র নম্বর : 
আবেদনকারী সরকারি চাকুরিরত কিনা : 
ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কিনা : 
বৈবাহিক অবস্থা : 

উচ্চতা : 

শনাক্তকরণ চিহ : 


9017 00 


(ফেসবুক ফরম-খ পূরণের জন্য অনুহপূ্বক ২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন) 


07621 8.7896 001 ৪.01101/, 00110 01100517855, 
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ভর বালিতরস | 
স্ট্যাচু অব লিবার্টির অবস্থান 
যদি হয় বাংলাদেশে... 


(ফিউশন রহমান 
10০911811601121.0017 


হেলিকস্টারযোগে স্ট্যাডু অব লিবার্টি স্থাপনের জায়গা নির্বাচনের চেষ্টা 
চালানো হবে মাস ছয়েক ধরে। এ উপলগ্ষে কমিটিতে মন্ত্রী ও সচিব ছাড়াও 
থাকবেন সংসদীয় স্থায়ী কমিটুর সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তারা । সুরা দেশ 
তি শেষপর্যন্ত অবশ্য ঢাকাতেই স্ট্যাচু স্থাপনের সিদ্ধান্ত 

ত হবে। 


স্থাপনের জন্য প্রথমেই ধানি জমির বিশাল কোন মাঠ বেছে নেওয়া হবে। 
এলাকাবাসীর অনিবার্য বিক্ষোভের মুখে পড়ে খোজা হবে জলাভূমি । এ 
জন্য এক একর জায়গা যথেষ্ট হলেও অধ্ব্রহণ করা হবে কমপক্ষে ১০০ 
একর । দেশের স্থার্থে সেখানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে একটি "বঙ্গবন্ধু 
সিটি' এবং বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে একটি 'জিয়া সিটি' স্থাপনের উদ্যোগ 
নেওয়া হবে। 


স্ট্যাচু অব লিবার্টির নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু টাওয়ার করার জন্য বাংলাদেশ, 
আওয়ামী যুবলীগের পক্ষ থেকে জোর দাবি জানানো হবে। এর জবাবে বিএনপির 
পক্ষ থেকে ততোধিক জোরালো যুক্তি তুলে ধরা হবে, কেন ওটাকে 'জিয়া স্মৃতি 
ভাঙ্কর্য' নামকরণ করা জরুরি । তবে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এ জন্য অবঃ 
উদ্বেগ প্রকাশ করার পর দুই পক্ষই আপাতত চুপ যাবে। নগ্ন মার্কিন হস্তক্ষেপের 
প্রতিবাদে বাংলাদেশের পার্টি ১৩ সদস্যবিশিষ্ট (ব্যানারসহ) একটি 
মিছিলের আয়োজন করবে । 


নির্াণ্রে পরিকল্পনা নেওয়ার আগেই স্ট্যাচু অব লিবার্টির উদ্বোধন করবেন 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া । পরে ক্ষমতায় এসে সাড়ম্বরে 
দ্বিতীয়বার উদ্বোধন ঘোষণা করবেন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । 
এ নিয়ে পক্ষকাল ধরে বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি চলবে । 


৯ মে ২০১১ 
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কী ব্যাপার ভাই, মাটিতে “ আরে ভাই, আমরা একটা 
গর্ত ক্যান? বাদ্যযন্ত্র : !আন্ডারগরাউন্ড ব্যান্ড গঠন করতে 
সব পুঁতে ফেলবেন নাকি? যাচ্ছি। ডিস্টার্ব কইরেন না। 


ভাই, লোড কইরা আমির যেকোনো কি- এই নে কম্পিউটারের কি 
দ্যান। ট্রিপ আছে। সুর তুলতে পারি। বোর্ড। এটাতে সুর তুলে দেখা । 


নু 


তুমি আমাকে পাতা দিচ্ছ ৷ £ মাত্র একটা? এই “আমাদের 
না, জানো, দেখো, আমার গিটারিস্ট লাগবে লিড বছরে প্রতিটা মিছিলে 
একটা ব্যান্ড আছে। _. : কতগুলো ব্যান্ড আছে! সম্পর্কে আমি লিড দিয়েছি। তা 
| না লা আমাকেই 


আপন 1( আমি মেইন রোডের ট্রাফিক! আপনারা  ( বলেন না ভাইয়া, ব্যান্ডের মে্াররা জেলে আছে। ) 
নাকি একজন বাশিওয়ালা খুজছেন? [ আপনাদের ব্যান্ডের 
রি ২ 4 । আ্লবাম কবে বের হবে 
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] 


রবি ঠাকুরের মজার ঘটনা টা 


/ 

গু থ্রিয় ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন চ টা 

কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশী। তো, একবার প্রমনাথ বিশী কবিগুরুর সঙ্গে ২ 

একটি ইদারার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । ওখানে একটি, 

গাবগাছ লাগানো ছিল। কবিগুরু হঠাৎ প্রমথনাথকে উদ্দেশ করে বলে 

একসময়ে এই গাছের চারাটিকে আমি খুব লাগিয়েছিলাম? আমার ধারণা ছিল, 
অশোকগাছ; কিন্তু যখন গাছটি বড় হলো দেখি, ওটা অশোক নয়, গাবগাছ।' 

অতঃপর কবিগুরু প্রমথনাথের স্মিহাস্যে যোগ করলেন, 'তোকেও। 


অশোকগাহু বলে লাগিয়েছি, বোধকরি তুইও গাবগাছ হবি" 


একবার রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি একসঙ্গে বসে সকালের নাশতা করছিলেন। তো গাব্ধীজি 
লুচি পছন্দ করতেন না, 85 2515 


গ্রম গরম 
2 “গুরুদেব, তুমি জানো না যে তুমি বিষ খাচ্ছ।' উত্তরে 
রি পন বললেন, 'বিষই হবে; তবে এর আ্যাকশন খুব ধীরে । কারণ, আমি বিগত ষাট বছর, 
এ ্ 


রবীন্দ্রনাথের একটা অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি কোনো নাটক ৰা উপন্যাস লিখতেন, সেটা 
প্রথম দকা, শান্তিনিকেতনে গুণীজন সমাবেশে পড়ে শোনাতেন। শরঞন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই 
এরূপ পাঠের আসরে যোগদান করতেন। তা, একবার আসরে যোগদানকালে বাইরে জুতা 
রেখে আসায় সেটার গে অভঃপর ভিন জুতা জোড়া কাগজে মুড়ে বগনদাবা করে 
আসরে আসতে শ্বরু করে 
রবীনাথ এটা টের পেয়ে গেলেন । ভাই একদিন শর টাকে এভাবে আসরে 
প্রবেশ করতে দেখে তিনি বলে ১ শরৎ, তোমার বগলে ওটা কী পাদুকা-পুরাণ?' এ 
নিয়ে সেদিন প্রচণ্ড হাসাহাসি হয়েছিল। 
ঙ একবার এক দোলপূর্ণিমার দিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
সাক্ষাৎ ঘটে। তো, পরস্পর নমস্কার বিনিময়ের পর হঠাৎ ছিজেন্্লাল তার জামার পকেট 
কে আবির বির ক রবীজনাথকে বেশা তকে দিলে। 

দ্বারা রঞ্জিত রবীন্দ্রনাথ রাগ না করে বরং সহাস্যে বলে উঠলেন, 'এত দিন জানতাম 
টি 
মনোরঞ্জন নয়, দেহরঞ্জনেও তিনি একজন ওল্তাদ।” 


বলঞেন, 'শুরুণেব চিনির ওপর একটি গান্‌ পিখেছেন, গানটি বড়ই মিষ্টি।' অতঃপর তিনি 
টিগাইতে লাগলেন, "আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো , তুমি থাকো 


রান তোরিষ্টি হবেই। কির এই ব্যাখ্যা আপনি কোথার পেলেন? প্রমথনাথ বিস্মিত 

হয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন । 

উত্তরে মরিস সাহেব জানালেন, 'কেন, স্বয়ং গ্ররুদেবই আমাকে বলে দিয়েছেন।" 

€ কবিগুরুর ৫০ ব্ছর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের একটি কক্ষে সভা বসেছিল, 
যেখানে তিনি স্বকণ্ঠে গান করছিলেন । তো, তিনি গাইলেন, হএখনোজরে চোখে দেখিনিরওধ 

তেলে নানি বি জার বট বাগচি উক্ত কক্ষে প্রবেশের 

পুরৃক্ষণে, তাই হ7775555555755755 


(তোমার কাশির শাদ শুনেই গুুদেন তোমাকে চিনেছেন", সত্যেক্জনাথ দত্ত তখন 
মহাশয়কে বুঝিয়ে দিলেন, 225 
রা 


সত না কানাই নয়, রনির যা 
৬ একবার কালিদাস নাগ ও তীর স্ত্রী জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছেন 
রীলাথ সুহাস নাগ দম্পতিকে শু করালেন, শি নাগালের (সাধের বাচ্ছলের] কোথায় 
রেছে এলে? আরেকবার রবীন্দ্রনাথ তীর চাকর বনমালীকে চা করে আনতে 
পাণিয়্ছিলেন। কিন্তু তার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে কপট ভাৰ দেখিয়ে বললেন, 'চা- 


প্রথমটায় 
0, 
সংগহাত 


মুকিত (বারাক ওবামার মতো তিনিও এই 
হি ত দাওয়াত নর ।) আকা : শিখা 


নাকে রুমাল চেপে আসতেন প্রিল্‌ উইলিয়াম 
কেটের বারা ফিতা নিযে গেট ধরতেন।! 


/আপনারা ধরা খেয়েছেন। তিনি) / আমি তো হাত দিয়ে খাইনি, তোমরা বরং ) 
তু আমার চামচটা ধুয়ে দাও। 


সবশেষে কানাকাটির পর্ব 
/মা-বাবার জন্য কীদিস না, মা)| (আমি সে জন্য কীদছি না। ) 
স্বামীর ঘরই মেয়েদের আসল রঙের সঙ্গে আমার 
ন্ঘর। মনে রাখিস্‌, তুই ড্রেসটা ম্যাচ করেনি, এ 
রাজপ্রাসাদে যাচ্ছিস। জন্য কাদছি। 
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চলছে, 


পিসি কানে পের লারের বলনা 
খ্ ্ রি পাটি না? 
জ্রবহিধাছি কির কলা নিব লিনিদা” 
কৃষি রবীলাথ- টক বলেছেন আ্ত্য আসর নানা 
কীসনা বাসনা ঘাবেইী আপনারও বধ্সনাঁ ছিল গ্রকক্ুন থানা 
অগার হওয়রা গে সাধ প্ুরণের সার্বনার অংশ হিসেবে 
পরইদএলাসি' গথীকার পর ছার্তি হযোছন+স "রেটিনও 
নিষ্টার সাহো_ গাধা কত্তাছি সঞ্ল হার প্ল্য আপ্পার 
চেকার সমথ সং এুগেছে ভো্টনার ষ্ঞ়াদেত আধ্চাি 
প্রচ্ছোউদ্রের সানগম্মভ-প্রস্থপত প্রণয়ন আর নিয় লিত 
পরীহা আপনাকে প্রবসতীবে- গাগা করেছ হয়জ গ্য৪ 
এশন্স পেগ্রেছি ঢাকাঁ সেডিকিন বলের সত-একাটিকনে্টে 
পঞ্জার গোতগ0অর্শন পরেটিলা"র ওভরোততর সাকন্যা গলা 
চা 


র1€। 


চেল 
5 মহা আহিল 
9 গহিন নি 


€ সপ্তাহে ওটি ক্লাশ, ৩টি ক্লাশ টেস্ট ও প্রতি শুক্রবার সাণ্াহিক টিউটোরিয়াল পরীক্ষা (প্রতিটি ক্লাশের সময় ২ঘন্টা)। 
€ সর্বমোট ৭৫টি পরীক্ষা, ৩০০ সেট মানসম্মত পরশ্নত্র এবং ২২ হাজারেরও বেশী প্রশ্ন অনুশীলন এর ব্যবস্থা । 
€ প্রতিদিনের পরীক্ষার ফনাফল 011২ মেশিনে নিখুঁতভাবে নিরীক্ষা করে ক্লাশের শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের জানানোর ব্যবসথা। 


মেডিকেন ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ মানসম্মত প্রশ্নপত্রে পেপার ফাইনাল, সাবজেক্ট ফাইনাল ও মডেল টেস্ট পরীক্ষার বযবস্থা। 
সকল মূল্যায়ন পরীক্ষার মেরিট নিস কেন্্ী়ভাে প্রণয়ন, মাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সারাদেশে রেটিনার ১৮টি শাখার মাঝে ভার অবস্থান জানতে পারে। 
ও মূল্যায়ন পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষার দিন-ই ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইলে 94$ এর মাধ্যমে ও ০ 91/০-এ প্রকাশ এর ব্যব্থা। 
৬ শাখাসমূহে সার্বক্ষণিক মেডিকেল ছাত্রদের দারা নিবিড় তত্ীবধান ও সঠিক দিক নির্দেশনা । 
€ পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের গাশীগাশি ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞানের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে বিশেষ ও আকর্ষণীয় ক্লাশের ব্যবস্থা । 


|| শাহবাগ : ৮৯১৮১৪৯। ০১১৬-৭৮১৭৭১। ফার্মগেট (রকি): ৯১৩০৯৫১১ ০১৮১৬-৭৮১৭৭৬ 
ফার্মচেট (কবকর্) :৮১১৫১১৩ ০১৮১৮৭৮১৭৭৩ শসতিলগর : ৯০৫২১৫৬ ০১৮১৬৭৮১৭৭৪ 
যাত্রাবাড়ী: ৭৫৫৪১৯৭, ০১৮১৬-৭৮১৭৭$, উত্তরা : ৭১১২৯৮৮, ০১৮১৬-৭৮১৭৭৬, 
থম :০১৭১১-৯৬২১২, ময়মনসিত: ০১৫৫-৪১৭৬৩৪, রাজশহী : ০১৭১৪-০৪৯৪২৮, 
দিলেট। ০১৭১১-৩৪৩১৯৬, রংপুর: ০১৭১২১৭১৮০৯, বরিশাল : ০১৭১১-১৫৬৭১৯, 
রুমিলা : ০১৭১৫-৪২৭২৯৩, বগুড়া : ০১৭১২-০৬৯২২৭ দিনজপুর : ০১৭১২-২৫৫৬৩৫, 
খুলনা : ০১৬১২-৪৫০৫৪৪ ফরিদপুর : ০১৫৫৮-৩৩০৪২২, পাবনা : ০১৯২৬-৬১৫১২৪, 


ভাগ কিন বলল || 
তে, 
রয় 


তুই একদম মাইকেল 


য়েনের মতো খেলেছিস! তোর হাতের 


লো এ কী অবহ? এত কষ্ট করে খেলে হাত কাটায় ভেবেছিলাম তোদের 


/ 


টি 
টিমের ২২৯৮ টিক স্পনসর হব। কিন্তু টাকার অভাবে সে চিন্তা 2 ল 


করেছি। ইদানীং মা হিন্দি সিরিয়াল দেখা নিয়ে এত রা কর জনগহ 


লাগে। রাগ মাপার জন্য থার্মো ' টাইপের কিছু থাকলে মেপে দেখাতাম। 


রি 
তবে এখন থেকে মা টিভির সামনে এলেই বাসার হ.... 


ইতি 
তোর বন্ধু 
49” 
রসচিঠি-৬৫ : উত্তর রি গাঠক, এবারের রসচিঠি 
শ্রিয় আল্পনা, লোডশেডিং সং্িষ্ট নানা বিষয় 
পাখির নাম যেই হোক, ই, নিয়ে। চিঠির বিভিন্ন জায়গায় 
একটুও কত [নামের জিনিসপ্ড। অথবা নামের 
তত পৌর তো করি বে নো কন কা ভিজা 
তোমার কাছে বিয়েটা কি পুতুলখেলা? মনে দিন উত্তর। তিনজন সঠিক 
ই িনপ। উত্তরদাতার প্রত্যেককে নেওয়া 
আড়যোড়া ভেঙে ঘুম থেকে জাগলেই তুমি আমার মর্ম বুঝতে পারবে। হবে টাকার প্রাইজব্ড 
হ্‌তি 1৩০০. টি । 
তোমার হবু বর পাঠানোর শেষ তারিখ ১৯ মে। 
মোয়াজ্জেষ খামের ওপর লিখতে হবে 


-৬৬, রস+আলো, প্রথম 


আলো, সিএ ভবন, ১০০'কাজী 
নন ইসলাম এভিনিউ 


কারওয়ান বাজার, 
কানন দাশ, রুমা জুয়েলার্স, ১৮৪ বিপনি বিতান, চট্রগ্রাম। ঢাকা-১২১৫ । 
মাহবুবা মঈন, ৮৬/৯ জিগাতলা, টেনারী ব্লুক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯। 
আজমেরী সুলতানা, প্রযত্রে : উপজেলা পোস্টমাস্টার, সুজানগর, পাবনা । 
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] শান 
কোনো পাঠক যদি কোনো প্রশ্ন | 


| না পাঠায়, তাহলে সবজান্তা কী | ঝিনুকে মুক্তা হলে সেই ঝিনুক আর 
[ করবেনঃ | মুখ খোলে না কেন? 


ড সুনইদা হব 
| কেন! শুধু পাঠিকার প্রশ্নের 
উত্তর দেবে। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা পড়াশোনার 
পাশাপাশি কোপাকুপি করে কেন? | পায় না কেন? 


শরীরচর্চা অথবা এনসট্রাকারিকুলার , কে বলল দেখতে পায় না, আয়নার 
আ্যাকটিভিটিসও বলতে গারেন। সামনে গেলেই তো দেখাবার । 


দু 
ঃ 
| 


এই প্রশ্নের উত্তর কি দিতে ] প্রথম আলো পড়লে জ্ঞান বাড়ে, 
পারবেন? 


আর রস+আলো পড়লে? 
মো. জাহিদুল ইসলাম | মো. আহসান 
মাদারগঞ্জ, জামালপুর ; রাজশাহী লয়, রাজশাহী 


নাহ্‌! এটা অনেক কঠিন প্রশ্ন । | সেই জ্ঞান কাজে লাগে। 


সেরা প্রশ্ন 
খালার ছেলে খালাতো ভাই, মামার ছেলে মামাতো ভাই, 
নানার ছেলে নানাতো ভাই হয় না কেন? ] 
জাফর আলী 
ডাকলেই হয়, কিন্তু মামার জোর বেশি বলে ওটাকে মামাই [ 


ডাকতে হয়। 
অভিনন্দন জাফর 
আপনি গাচ্ছেন ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড 
'সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে গোস্টকার্ডের ওপর কমে গেছে, তাই রস$আলোর কপালে 
লিখুন-সবজান্তা সমীপেষু, বুস+আলো, প্রথম পানর রা 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল নোবেল ভইনে লিয়ে তকন পুলের 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ব্যবস্থা অন্তত করা যায় কি না। 
৫. 
আর কইস না মফিজ্যা, ;| কস্‌ কি.. 'আন্ডারওয়ার্ভ'!!!! , 
আন্ডারওয়ার শিখা... দি ক কি আবু. 
থাকি...হে হে.. আমারে নিয়া 


008580328080151.500 
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টান উত্তেজনা ক্লাসে। 
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তে 
৮ 


হয়ে বসে 


বলল, 
নারেপেমা খুলে তাকালেন 


এবার শুরু করো, বারসুকোভ ।" 

নাকের শিকনি টেনে বারসুকোভ শুরু করল, 

জাগার 
তি, 
দাড়িয়ে জানালার পাশে এসে দীড়ালেন 

ইজাবেলা মিখাইলভনা। 

মি কি পড়া করেআসোনি আজৰ' 

“একদম ঠিক ধরেছেন!" নন 

বল্তে শুরু করল বারসুকোভ, 

কেউ কিছু লুকোবে, হে কষিমতা আছে নাকি 

কারোর! এত দিনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বৃথা যেতে 

তো পারে না!" 

মুর্চক হেসে ইজাবেণা মিখাইলভনা বললেন, 


বি রি এক জা 
“নিজের নে বসো।' বললেন ইজাবেলা 


॥ তি, 
নি ইন্টারভিউ দিচ্ছিল 
সময় বারসুকোভ 


সয় কথা হলো এই ডাইনির চোখে 
তন বলেত 
মিখাইলভনা হেটে 
হলেই সজাবেল নিই 
বারসুকোভ বলল অবজ্ঞার সুরে, 'ব্যাপার না! 


দিকে যে 
বারসুকোভ জেনে গেল, এই বোকা মহিলা দুই 
ধাপের চেয়ে বেশি দূরের কথাও শুনতে পান। 


ঠিক পরদিনই ইজাবেলা মিখাইলতা আবার 
ডাকলেন ব্রযাকবোর্ডে। 


ভয়ে সাদা হযে গেল বারপুকোভি ভাগ ভাঙা 
গলায় বলল, “আপনি তো গতকালই আমাকে 
ডেকেছিলেন!” ্ 
“আমার আবার ইচ্ছে করছে।' কপাল কুঁচকে 
বললেন ইজাবেলা মিখাইলভনা । 

“আপনার হাসি তো রীতিমতো চোখ বধানো” 
95555 


ক ইক কঠে পর করলেন ইজাবেলা 
মিখাইলভনা। 
আপনার গলার স্বর খুব মিষ্টি ' কোনোমতে 


বাপের হি দবই বোঝেন! সবই 

জানেন!" বারসুকোভ বলতে শুরু করল অলস 
স্বরে। 'কেন যে আপনি স্কুলে চাকরি করছেন! 
আমার মতো গবেটদের পেছুনে ক্ষয় করছেন 


ুজিওতর ভীবভগঠ 


৬ বনের ভেতরে টিকটিকি দেখে খরগোশ 
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল : 

তুমি কেঃ 

ডাইনোসর । 

বললেই হলো! ডাইনোসর তো কবেই বিলুপ্ত 
হয়ে গেছে! 
তেরি: 


তি 
তোমার কটা বাচ্চা? 
একটা । 


নিজের শরীর -স্বাসথ্য ৷ বিশ্রাম নিতে 
যাওয়া উচিত আপন্র। উচিত কবিতা লেখা, 
উপযু্ উীবনসঙ্ী হজে পাউ়া । 
ইজাবেলা মিখাইলভনা মাথা নিচু করে 
চিন্তামগ্রভাবে পেনসিল দিয়ে এলোমেলো 
আকছিলেন কাগজের ওপরে। 
টিন জেরে হই লানভিনিরলাল। 
নিজের ডেক্কে গিয়ে বসো, বারসুকোভ। তিন"  -_-ভাঙাও! কঠিন কোনো 
* রুশ শিল্লবাবসথা় এচলিত নক্ররদানপদ্ধতি ব্যাপার তো নয় 
ক: রশ ৪- জলা; ০7. পে পচ 
উপরি ৬ মেয়েলি যুক্তি: এ 
ঘর ভিত 
অর্থনৈতিক যে আকাল পড়েছে! থলের অবস্থা ৬ গ্রামের ছোট এক ক্লাব 
ভালো নয়। ঘরে বসে তাস 
্ পড়ে যায় আবার । ফের ঘর 
উদ্যোগ নিয়ে সে গাছের বাকল কামড়ে ধরে, _-এক মিনিট! ছোট কাজ 
'শেষরক্ষা হয় না তবু। পড়ে যায় সে মাটিতে'। সেরে আসি। 
আবার ওঠার কসরত করতে থাকে সে। সে ফিরে এলে দেখা 
কচ্ছপের এই অধ্যবসায় মন দিয়ে লক্ষ গেল, তার সারা পোশাকে 
করছিল গাছে বসা দুই বানর। এক বানর পানির ছিটা। সবাই 
বলল অন্যটিকে : জিজ্দেম করল : 
আমার মনে হয়, ওকে বলার সময় এনেছে _ বাইরে বৃষ্টি? 
যে সে আমাদের সন্তান নয়। তাকে দত্তক সে বলল: 


নিয়েছি আমরা। _ না, প্রচণ্ড বাতাস! 


রস+আলো :% ৯ মে ২০১১ 


